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বিজ্ঞপ্তি 


এই প্রবন্ধ প্রথমে “মৃঠি” নামে ১৩২০ পৌষ ও মাঘ 
-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। স্থকুমার রায় -কৃত 
ইহার ইংরেজি অনুবাদ (90116 20293 01 17,016% 
41711550 41:610171/) কলিকাতা ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অব 
ওরিয়েপ্টাল আর্ট কতৃক ১৯২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয় এবং শ্রীমতী আদ্রে কার্পেলে -কত ফরাসি অনুবাদ 
(471 6৫ 415%6976 117,205) ১৯২১ সালে প্যারিস 
হইতে প্রকাশিত হয়। মূল বাংল রচনাটি এই প্রথম 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 


ভূমিক! 


আমার প্রিষ্ন সবদ্‌ শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধায় মহাশঘকে এবং 
তাহার যতবে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনীত শ্রীগগুরুত্বামী স্থপতিকে 
এবং আমার প্রি শিষ্য শ্রীমান্‌ বেঙ্কটাগ্ন। ও শ্রীমান্‌ নন্দলাল বস্তুকে 
ধন্যবাদ দিয়া, মৃতি সম্বন্ধে এই সংগ্রহটি প্রকাশ করিবার পূর্বে পাঠকবর্গকে 
এবং বিশেষ করিয়া নিখিল শিল্পমাগর-সংগমে আমার সহযাত্রী বন্ধু ও 
শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে, শিল্পশান্ধের বচন ও শাস্তরোক্ত মৃতিলক্ষণ ও 
তাহার মানগ্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলজ্ঘনীয় বলির! তাহার যেন 
গ্রহণ ন| করেন, অথবা! নিজের নিজের শিল্পকর্মকে চিরদিন শাস্প্রমাণের 
গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ বাখিয়! স্বাধীনতার অমৃতম্পর্শ হইতে বঞ্চিত 
নাকরেন। 

উডিতে শক্তি যত দিন ন| পাইয়াছি তত দিনই নীড় ও তাহার গণ্ডি। 
গঙ্ডির ভিতরে বসিযাই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে 
হয, তার পব একদিন বাঁধ ভাঙিয়। বাহির হইয়। পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা 
সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এট! মনে রাখ চাই যে আগে শিল্পী ও তাহার স্থ্টি, 
পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাক্্কার__ শাঙ্ের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শান্। 
আগে মৃতি বচিত হয়; পরে মৃতিলগ্ষণ, মৃতিবিচার, মৃতিনির্মাণের 
মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ধীকারে নিবদ্ধ ইয়। বাঁধন, চলিতে 
শিথিবার পূর্বে আমাদের বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য, ছুই পায়ে নির্ভর 
করিয়া! দাড়াইতে শিখিবার অবসর দিবার জন্য ; চিরদিন ঘরের কোণে 
আমাদের অশক্ত অবস্থায় বাঁধিযা রাখিবার জন্য নয়। মুক্তি ধামিকের ; 
আর ধর্মার্থীর জন্য ধর্মশান্ত্বের নাগপাশ। তেমনি শিল্পশাগ্রের কীধাবীধি 


শিল্পশিক্ষা্থীর জ্য ; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট-শেড, 
পার্সপেক্টিভ আর আ্যানাটমির বন্ধনমুক্তি। 

ধর্মশান্্ কণঠস্থ করিযা কেহ যেমন ধামিক হয় ন। তেমনি শিল্পশান্ 
মুখস্থ করিষ| বা তাহার গণ্ডির ভিতবে আবদ্ধ রহিঘ। কেহ শিল্পী হয ন। 
দে কী বিষম ভ্রান্ত যে মনে করে মাপিরা-জুখিয়া শাস্ত্রম্মত মৃতি 
প্রস্তুত করিলেই শিল্পজগতের পিংহদ্ধার অতিক্রম কবিয়া শিল্পলোকেন 
আনন্দবাজারে গ্রবেশাধিকার লাভ কর। যায়। 

শীক্ষেত্রের ঘাত্রী যখন প্রথম জগবন্ধু দর্শনে চলে তখন পাপণ্ডা তাহার 
হাত ধরিয়। উচা-শীচ। ভাহিন।-বায়া এইরূপ বলিতে বলিতে দেবতা দর্শন 
করাইতে লইয়া যায়; ক্রমে যত দিন যান পথও তত সড়গড় হইয়| আসে 
এবং পাগ্ডারও প্রয়োজন বহে ন1 , পরে দেবত৷ ঘে দিন দর্শন দেন সে দিন 
দেউল মন্দির পূর্বদ্ধার পশ্চিমদ্বার ধ্বজ] চুড়া উচা-নীচ। দেবতার পাণ্ু। ও 
অঙ্কশাস্ত্রের কড়া-গণ্ডা সকলই লোপ পায। 

নদী এক পাড় ভাঙে নৃতন পাড় গড়িবার জন্য, শিল্পীও শিল্পশান্ত্ের 
বাধ ভঙ্গ করেন সেই একই কারণে । এট যে আমাদের প্রাচীন শিল্প- 
শান্্রকারগণ না বুঝিতেন তাহা ময় এবং শাস্গ্রমাণের সুদৃঢ় বন্ধানে 
শিল্পীকে আষ্টেপষ্ঠে বাধিলে শিপ্ন যে বাধ নৌকার মতে| কোনোদিন 
কাহাকেও পরপাবের আনন্দবাজারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে 
ন। সেটাও যে তাহার ন1 ভাবিয়াছিলেন তাহা নয়। 

পাণ্ডিত্যের টাকা হাতে করিঘা শিল্পশান্ত পড়িতে বসিলে শানে 
বাধন্গুলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্ত বস্ত-স্বাটুনির ভিতরে 
ভিতরে যে ফন্কা গেরোগুলি আচার্ধগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা! কারয়া 
সযত্বে সংগোপনে রাখিয়া গেছেন তাহার দিকে মোটেই আমাদের চোখ 
পড়ে না। সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্থৃতম্‌ : এ কথার অর্থ কি 

ং 


শি 


শিল্পীকে বল। নয় যে, ঘখন পুজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল 
তখনই শাস্ত্রের মত মানিয়! চলিবে, অন্তপ্রকার মৃত্তি-গঠনকালে তোমার 
যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পার। আমি এই প্রবন্ধে ত্রিভদ্দ মৃতির 
দুইটি পৃথক চিত্র দিয়াছি__- একটি শাস্বুম্মত মাপজোখ ঠিক রাখিয়। 
অন্যটি ভারতশিক্সীরচিত শতসহস্ ত্রিভঙ্গ মৃত্ি হইতে যে কোনে! একটি 
বাছিয়া লইয়া__ শাস্্ীয় টান আর শিল্পীর টান ছুই টানে ছুই ত্রিভঙ্গ 
কিরূপ ফুটিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য | 
সৌন্দর্যকে দৈত্যাপ্রু শুক্তাচাধ যে দিন শাস্ত্ো্ত মান-পরিমাণ দিয়া 

ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেদিন হয়তো! সৌন্দর্ষলক্মী কোনে! এক 
অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত শান্তছাড়া স্থষ্টিছাড়৷ মৃতিতে ধরা দিয়া তাহার 
সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন : আমার দিকে চাহিরা দেখো! আচার 
দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন : 
সেবাসেবকভাবেধু প্রতিমালক্ষণং স্বতম্‌__ লক্দ্রী, আমার শাস্ব ও প্রতিমা- 
লক্ষণ তোমার জন্য নয়, কিন্তু সেই-সকল মৃতির জন্য যেগুলি লোকে পৃজা 
করিতে মূল্য দিয়া গড়াইয়| লয। তুমি বিচিত্রলক্ষণা! শাস্ব দিয' 
তোমায় ধরা যায় না, মূল্য দিয়। তোমায় কেনা! যায় না। 

সর্বাঙ্গৈঃ সর্বরম্যো হি কশ্চিললক্ষে প্রজারতে। 

শাস্বমানেন যো রম্যঃ সরম্যে। নান্য এব হি॥ 

একেষামেব তদ্‌ রম্যং লগ্রং যত্রচ যশ্য হৃৎ। 

শান্্মানবিহীনং ষদ্‌ রম্যং তদবিপশ্চিতাম্‌ ॥ 

পণ্ডিতে বলেন শাস্্রমৃতিই সুন্দর মৃতি, কিন্ত হায় পূর্ণ সুন্দর লাখে 

তে। এক মিলে না। একে বলে, শাস্্ছাড়। স্থন্দর কি? আরে বলে, 
স্থন্দর সে যে হৃদয় টানে, প্রাণে লাগে। 


তাল ও মান 


আমাদের প্রাচীন শিল্পকারগণ মৃতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন, ঘথাঁ__ নর, জর, আম্মুর, বালা, এবং কুমার। এই পাচ শ্রেণীর 
মৃতি গঠনের জন্য বিভিন্ন পাঁচ প্রকার তাল ও মান নির্দিষ্ট হইযাছে, যথা- 
নবমৃতি : দশতাল 
ক্রুমৃতি : দ্বাদদশতাল 
আস্রমৃতি : যোড়শতাল 
বালামৃতি : পঞ্চতাল 
কুমারমৃতি : যটৃতাল 
এক তালের পরিমাণ শিল্পকারগণ এইরূপ নির্দেশ করেন, যথা 
শিল্নীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে এক অঙ্গুল কহে, এইরূপ দ্বাদশ 
অঙ্গুলিতে এক তাল হয়। 
মর বা দশ তাল পরিমাণে নবনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বাণ, বলী, ইন 
ভার্গব ও অর্জন প্রভৃতি মৃতি গঠন করা বিধেয়। 
ক্ুর বা দ্বাদশ তাল পরিমাণে চণ্ডী, ভৈরব, নরসিংহ, হ্যগ্রীব, 
বরাহ্‌ ইত্যাদি মৃতি গঠন কর! বিধেয়। 
আন্ুর বা ষোড়শ তাল পরিমাণে হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, 
রাবণ, কুন্তকর্ণ, নমুচি, নিশুস্ত, শুত্ত, মহিযান্থর, রক্তবীজ ইত্যাদি মৃতি 
গঠনীয়। 
বাল। ব৷ পঞ্চ তাল পরিমাণে শিশুমৃতি, যেমন বটরুষ্ণ, গোপাল 
গ্রভৃতি। এবং 
কুমার বা ষট্‌ তাল পরিমাণে শৈশবাতিক্রান্ত অথচ অতরুণ, যেমন 
উমা, বামন, রৃষ্ণসখা ইত্যাদি মৃতি গঠন কর! বিধেয়। 


৫ 





দশ, দ্বাদশ, োড়শ, ষট্‌, এবং পঞ্চতাল ছাড়া মৃতিগঠনে উত্তম 
নবতাল পরিমাণ ভারতশিক্সীগণকে প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 
এই উত্তম নবতাল পরিমাণ অনুসারে মৃতির আপাদমস্তক সমান নয় ভাগে 
বিভক্ত করা হয় এবং এই এক-এক ভাগকে তাল কহে। তালের 
এক-চতুর্থ ভাগকে এক অংশ কহে। এইরূপ চারি অংশে এক তাল হয় 
এবং মৃতির আপাদমন্তকের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই ছত্রিশ অংশ বা নয তাল 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বমুদ্রিত চিত্রটি উত্তম নবতাল পরিমাণে অস্কিত। 

উত্তম নবতাল পরিমাণে মৃত্তির দের্ঘ্য বা খাড়াই, যথা__ ললাটেব 
মধ্য হইতে চিবুকের নিম্রভাগ ১ তাল, কণ্ঠমূল হইতে বক্ষ ১ তাল, বক্ষ 
হইতে নাভি ১ তাল, নাভি হইতে নিতম্ব ১ তাল, নিতম্ব হইতে জান্ু 
২ তাল, এবং জান্গ হইতে পদতল ২ তাল, ব্রঙ্মরণ ধ হইতে ললাটমধ্য 
১ অংশ, ক ১ অংশ, জানু ১ অংশ, পদ ১ অংশ। প্রস্থ বা বিস্তার, 
যথা মস্তক ১ তাল, ক ২॥০ অংশ, এক ক্কন্ধ হইতে আর-এক ক্বন্ধ 
৩ তাল, বক্ষ ৬ অংশ, দেহম্ধা ৫ অংশ, নিতম্ব ২ তাল, জানু ২ অংশ, 
গুল্ফ ১ অংশ, পদ ৫ অংশ | উত্তম নবতাল পরিমাণে মৃতির হস্তের দৈর্ঘ্য 
বা খাড়াই, যথা_- স্বন্ধ হইতে কফৌণী ( কম্ুই ) ২ তাল, কফোণী হইতে 
মণিবন্ধ ৬ অংশ, পাণিতল ১ তাল। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা-_ কক্ষমূল 
২ অংশ, কফোণী ( কনুই ) ১০ অংশ, মণিবন্ধ ১ অংশ । 

মৃতিব মুখ তিন সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা-- ললাটের মধ্য 
হইতে চক্ষুতারকার মধ্য, টক্ষুর মধ্য হইতে নাসিকার অগ্র, নাসাগ্র হইতে 
চিবুক, এই তিন ভাগ। 

শুক্রাচার্যের মতে নবতাল-পরিমিত মৃতির প্রত্যঙ্গলমূহের পরিমাণ, 
যথা-_ শিখা হইতে কেশান্ত ৩ অঙ্গুলি খাড়াই, ললাট ৪ অঙ্গুলি, নাসিক 
৪ অঙ্গুলি, নাসাগ্র হইতে চিবুক ৪ অঙ্গুলি, গ্রীবা ৪ অঙ্গুলি খাডাই। 

/ 


ভ্রর পরিমাণ লম্বা ৪ এবং চওডা অর্ধ অঙ্গুলি, নেত্রের পরিমাণ লম্বা 
৩ অঙ্গুলি, চওড়া ২ অঙ্গুলি । নেত্রতারক! নেত্রেব তিন ভাগের এক 
ভাগ। কর্ণের পরিমাণ__ খাড়াই ৪ অঙ্গুলি, চওড়া ৩ অঙ্গুলি । কর্ণের 
খাড়াই এবং জ্রুর দের্্য মমান হইয়া থাকে। পাণিতল দৈর্ঘ্যে ৭ অঙ্গুলি, 
মধ্যমাঙ্গুলির দৈর্ধ্য ৬ এবং অন্ুষ্ঠের দৈর্ঘা ৩।০ অঙ্গুলি, অনুষ্ঠের দৈর্ঘ্য 
তর্জনীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত। অখ্ুষ্ঠের দুইটি মাত্র পর্ব বা গাঠ এবং তর্জনী 
প্রভৃতি আর-সকল অঙ্গুলির তিন তিন গাঁঠ হইয়া থাকে। অনামিকা 
মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা অর্ধ পর্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকা অপেক্ষা এক পর্ব, 
এবং তর্জনি মধ্যমাঞ্থুলি অপেক্ষা এক পর্ব খাটে হইয়। থাকে । পদতল 
দৈর্ঘ্যে ১৪ অন্থুলি, অশ্ুষ্ট ২, তর্জনি ২।০ ব। ২ অঙ্গুলি, মধ্যমা ১0০, 
অনামিক| ১০, কনিষ্ঠা ১1০ । 

স্্ীমৃতির পরিমাণ পুরুষমূতি অপেক্ষা প্রায় এক অংশ খাটো করিযা 
গঠন করা বিধেয়। 

শিশুমৃতির, পরিমাণ, যথা__ কণ্ঠের অধোভাগ হইতে পদ পর্যন্ত শিশুর 
দেহ তাহার নিজমুখের সাড়ে চার গুণ অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগ হইতে 
উরুমূল ছুই গরণ'এবং শিশুদেহের বাকি অধশংশ মস্তকের আড়াই গুণ। 
শিশুমৃতির বাহু তাহার মুখের ব পদতলের ছুই গুণ হইয়া থাকে । এবং 
শিশুর গ্রীবা খাটো, মন্তক বডো৷ হয় 'ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর শরীর 
থে পরিমাণে বুদ্ধি পাষ মস্তক সেরূপ বৃদ্ধি পায় না| 


আকুতি ও প্রক্কৃতি 


সথগৃঠিত সর্বাঙ্নুন্দর শরীর জগতে দুর্লভ এবং এক মানবের আকুতি- 
প্রকৃতির সহিত অন্যের আক্কৃতি-প্রক্লতির মোটামুটি মিল থাকিলেও ডৌল 
হিসাবে কোনো একের দেহগঠন আদর্শ করিয়া ধরিয়া লওয়া অসস্তব। 
সকল মনুষ্েরই ছুই ছুই হস্ত ও পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি এবং এ-সকল 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একই বূপ সত্য, কিন্তু মানবজাতির 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক! -বিধায় নানা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুক্মাতি- 
সুক্ষ পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে শিল্প হিসাবে দেহগঠনের 
একটা আদর্শ বাছিয়! লওয় শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়। পড়ে। কিন্তু ইতর 
জীব জন্ত এবং পুষ্প পল্লব ইত্যাদির জাতিগত আকুতির সৌসাদৃ্ঠ আমাদের 
নিকট অনেকটা স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেমন একজাতীয় 
পত্র-পুষ্প হয়-হস্তী মঘূর-মতস্তের গঠনের তারতম্য অধিক নাই। একটি 
অশ্বথপত্র অন্ত পত্রগুলির মতোই স্চ্যগ্র ও ত্রিকোণাকার ; এক কুক্কুটাণ্ 
অন্য কুকুটডিম্বের মতোই স্থডৌল স্থুগোল। এইজন্ই বোধ হয় 
আমাদের শিল্পাচার্ধগণ মৃতিব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ডৌল অমুক মানুষের হস্ত- 
পদাদির তুল্য না বপিয়। অমুক পুষ্প অমুক জীব অমুক বৃক্ষলতা 
ইত্যাদির অন্রূপ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। যথা__ মুখম্‌ বর্তলাকারম্‌ 
কুকুটাগ্াকৃতি : মুখের আকার কুকুটডিদ্বের ন্যায় গোল। পরবর্তী 
চিত্রে ডিথারৃতি মুখ ও পানের মতো মুখ দেখানে। হইয়াছে। চলিত 
কথায় আমরা যাহাকে পান-পারা মুখ বলি তাহার প্রচলন নেপালে ও 
বঙ্গদেশে দেবদেবীর মৃতিসকলে অধিক দৃষ্ট হয়। এখন 'মুখম্‌ বর্তলা- 
কারম্‌ বলাতে বল! হইল যে মুখের প্রক্কৃতিই ব্তুলাকার, চতুষ্কোণ 
বা ত্রিকোণ নয়। কিন্তু মুখের বা মুণ্ডের প্রকৃতিটা স্বভাবতঃ গোলাকার 


টি 


হইলেও মুখের একট। 
আকুতি আছে যেট। 
বতুলাকার দিয়! 
বোঝানো চলে না। 
সেইজন্যই বলা হইন্বাছে 
কুকটাগ্তারৃতি” কু্ধুট- 
ডিস্বের ন্যায় বর্তৃল। 
ইহাতে এইরূপ বুঝাই- 
তেছে যে, মন্তকের দিক হইতে চিবুক পর্যন্ত মুখের গঠন কুকুটডিঙ্বের 
মতো স্বুল হইতে ক্রমশ রুশ হইয়! আসিয়াছে এবং মূখ লঙ্গা ছাদের 
হউক বা গোল ছাঁদেরই হউক, এই অপ্তাকুৃতিকে ছাপাইয়! যাইতে পারে 
না। এই অণ্াক্কৃতিকেই টিপিয়া-টুপিয়া কুঁদিয়া-কাটিয়৷ নানা বয়সের 





নান! মানবের 
মুখাকৃতির তারতম্য 


শিল্পীকে দেখাইতে 
হইবে।  তাগ্রঘট 
নানা স্থানে টোল 
থাইলেও যেমন 
ঘটারুতিই থাকে 
তেমনি নানা ছাদের 
মুখের ডৌল এই অগ্ডাকৃতির ভিতরেই নিবদ্ধ রহে। ঘটের প্রকৃতি 
যেমন ঘটাকার, মুণ্ডের প্রক্কতিও তেমনি অপগ্ডাকার। পানের মতে। 
মুখ, পাচের মতো মুখ, এমন কি প্যাচার মতে। যে মুখ তাহাও এই 
অণ্ডাকারেরই ইতরবিশেষ। 





ললাট, যথাঁ_-ললাটম্‌ 
ধন্নবাকারমূ। কেশান্ত হইতে 
ভ্র পর্যন্ত ললাট, এবং ইহ্‌| 
ঈষং-আকু্ট ধন্তকের ন্যায় 
অধচন্দ্রাকার। 


জযুগ__ নিন্বপত্রাকতি: 
ধন্ঘাকৃতির্বা। জযুগের ছুই 
প্রকার গঠনই প্রশস্ত, নিঙ্গ- 
পত্রাকার ও ধনুকাকার। 
নিহ্বপত্রের ন্যায় ভ্রু প্রায়শঃ 
পুরুষমূতিতে এবং ধস্থুকের 
যায় ভ্র প্রারশ; স্ত্রীমৃতিনকলে 
বাবহৃত হয়। এবং হর্ষ ভয় 
ক্রোপ প্রভৃতি নান| ভাবা- 
বেশে ভ্রযুগ ধনুকের ন্যায় বা 
বাষুচালিত নিশ্বপত্রের ন্যায় 
উন্নমিত,অবনমিত, আকুঞ্চিত 
ইত্যাদি নানা অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। 





১১ 


নেত্র বা নয়ন-_ মংস্যারৃতি। নয়নের ভাব ও ভাষা যেমন 
বিচিত্র তেমনি নয়নের উপমারও অন্ত নাই। সেইজন্য সফরী ব 
পুঁটিমাছের সহিত তুলন! দিয়। ক্ষান্ত হইলে ডাগর চোখ, ভাসা চোখ, 
ইত্যাদি অনেক চোখই বাদ পড়ে। স্থতরাং কালে কালে নয়নের আক্কৃতি 
প্রকৃতি বর্ণন করিয়| নানা উপমার স্থট্টি হইয়াছে, যথাঁ_ খঞ্জন-নয়ন, 
হরিণ-নয়ন, কমল-নয়ন, পন্মপলাশ-নয়ন ইত্যাদদি। ইহাদের মধো 
খঞ্জন ও হরিণ -নয়ন প্রাধশঃ চিত্রিত নারীমৃতিতে ও কমল-নয়ন পদ্মপলাশ- 
নয়ন এবং সফরীর ন্যায় নয়ন পাষাণ ও ধাতু -মৃতিসকলে কি দেব কি 
দেবী উভয়ের মৃতি -গঠনেই ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া বাংলায় 
যাহাকে বলে পটল-চেরা চোখ তাহার উল্লেখ শিল্পশান্ত্ে কিন্বা প্রাচীন 
কাব্যে পাওয়া ঘায় না বটে কিন্ত অন্ত গুহায় চিত্রিত বহু নারীমৃতিতে 
পটল-চেরা চোখের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 

নারী-নয়নের প্রকৃতিই চঞ্চল। তাই মনে হয় যে, শিল্পাচাধগণ 
সফরী খঞ্জন এবং হরিণ এই তিন চঞ্চল প্রাণীর সহিত উপম!| দিযা 
নারী-নয়নের কেবল প্রক্লৃতিটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা নয়। খঞ্জন হরিণ কমল পদ্মপলাশ সফরী ইত্যাদি উপমা বিভিন্ন 
নয়নের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নয়নের নানা ভাব ও আকৃতিটাও আমাদের 
বুঝাইয়া দেয়। থঞ্তন-নয়নের সকৌতুক বিলাম আর সফরী-নয়নের 
অস্থির দৃষ্টিপাতে এবং হরিণনয়নের সরল মাধুরীতে, পদ্মপলাখ-নয়নের 
প্রশান্ত দূক্পাতে এবং কমল-নয়নেব আমীলিত ঢলঢল ভাবে যেমন 
প্রকৃতিগত গ্রভেদ তেমনি আকুতিগত পার্থক্যও আছে এবং আকৃতির 
পার্থক্য নয়নের পৃথক পৃথক ভাব -প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই 
মৃতিগঠনে চিত্ররচনায় ভিন্ন ভিন্ন আকারের নয়নের প্রয়োগ 
ৃষ্ট হয়। 


শ্রবণ বা কণ 
_ গ্রন্থলকারবৎ | 
কর্ণের আকৃতি 
ল-কারের শ্যায় 


করিয়া গঠন 


/ 


করিবে । যদিও 
ল-কারের সহিত 
কর্ণের সৌসাদৃষ্ঠ 
আছে, কিন্তু তথাপি মনে হয় কর্ণের গঠনটা ভালো করিয়! বুঝাইতে 
শিল্পাচার্গণ অধিক মনোযোগী হন নাই! ইহার একমাত্র কারণ 
এই মনে হয় যে, 
দেবীমৃতির কর্ণ 





কুগুলার্দি নানা 
অলংকারে ও 
দেবমৃতির ক্্ণ 
মুকুটাদির দ্বার 
আচ্ছাদিত থাকিত 
বলিয়া কর্ণের 


আভাসমাত্র দিয়াই শিল্পাচার্যগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে 
গৃধিনীর সহিত কর্ণের তুলন! স্থপ্রচলিত। কর্ণের যথার্থ আকৃতি 
ও প্রকৃতি গৃধিনীর চিত্র দিয়া যেমন স্পষ্ট বোঝানো বায় এমন 
ল-কার দিয়া নয়। 
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নাসা ও নাসাপুট-_ 
তিলপুষ্পাকুতির্নাসাপুটম্‌ 
নিষ্পাববীজবৎ | নাসিকা 
তিলপুষ্পের ন্তায় এবং 
নাসাপুট ছুইটি নিষ্পাব- 
বীজ অর্থাৎ বববটার 
বীজের ন্যায় গঠন 
করিবে। 

তিলপুশ্পের ন্যায় 
নাসা সচরাচর দেবী- 
মৃতিতে ও নারীগণের 
চিত্ররচনায় প্রয়োগ 
কব] হয়। এইবূপ গঠনে 
নাসা ভ্রমধ্য হইতে 
নিটোলভাবে লঙ্বমান 
রহে এবং ছুই নাসাপুট 
কুন্থমদলের মতো কিঞ্চিৎ 


উ 


কিস 


স্কধিত দেখা যায়। শুকচঞ্চুনাসা প্রধানতঃ দেবতা ও পুরুষ -মৃতিতে 
দেওযা হইয়। থাকে । এইরূপ গঠনে ভ্রমধ্য হইতে নাসা ক্রমোন্নত 
হইয়া নাসাগ্রের দিকে গড়াইয়া পড়ে এবং নাসাগ্র সুম্ম ও ছুই নাসাপুট 
ছুই নেত্রকোণের দিকে উন্নত বা টানা দেখ! যায়। শক্তিমান ও মহাত্মা 
পুরুষের নাসা মাত্রেই শুকচঞ্চুর আকারে গঠিত করা বিধেয়। শ্ত্রীমৃতিতে 
শুকচঞ্চু-নাসা একমাত্র শক্তিমৃতিসকলেই দুষ্ট হয়। 


ওষ্ঠাধর-_ অধরম্‌ বিশ্বফলম্‌। অধরের প্রকৃতি সরস ও রক্তবর্ণ, 
সেইজন্য বিষ্ব ( তেলাকুচা) ফলের তুলনা আকৃতিটা যত না হউক 
প্রকুতিটা, অধরের মস্থণতা সরসতা৷ ইত্যাদি বুঝাইবার সহায়তা 





করে এবং বন্ধুজীব বা বান্ধুলী ফুল (হল্দিবসন্ত, গল্ঘোষের 
ফুল) অধর এবং ওঠ দুয়েরই আক্ৃতিটা সুন্দররূপে ব্যক্ত করে। 


চিবুক-- চিবুকম্‌ আত্রবীজমূ। কেবল গঠনসাদৃশ্ঠের জন্যই যে 
আমবীজ বা আমের কধির সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা নয়। মুখের আর-সকল অংশ অপেক্ষা তুলনায় চিবুকের প্রকৃতি 
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জড়, অর্থাৎ, ভ্র নাসাপুট নেত্র এবং ওষ্ঠাধর নানা ভাব -বশে যেমন সজীব 
হইয়া উঠে চিবুক সেরূপ হয় না) সেইজন্য জড়পদার্থের সহিত চিবুকের 


এ 


৯০০ 


২২ এটি 


০ টির 


সস পপ 


তুলনা দেওয়া হইয়াছে, এবং নান! নেত্র ও ওষাধরের তুলনা পুষ্প পত্র 
মত্ন্য ইত্যাদি সজীব বস্তর সহিত দেওয়া! হইয়াছে। মুখের মধ্যে কর্ণও 
জড়, স্তরাং তাহার উপম। লকারের সহিত দেওয়া স্ুদংগত। 


€ ন 


ক্_- কঠম্‌ শঙ্খসমাযৃতম্‌। ত্রিবলীচিছ্নিত শঙ্থের উৎধ্ব-ভাগের 
সহিত মানবকণ্ঠের স্থন্দর সৌসাদৃশ্ত আছে; ইহা ছাড়া শবের স্থান যখন 
কণ্ঠ তখন শঙ্খের সহিত তাহার আকৃতি-প্রকতির তুলনা! স্থসংগত। 
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শরীর বা কাণ্ড গোমুখাকারমূ। কণের নিম্নভাগ হইতে জঠরের 
নিম্নভাগ পর্যন্ত দেহাংশ গোমুখের ন্যায় করিয়া! গঠন করিবে; ইহাতে 





বক্ষ-স্থলের দৃঢ়তা, কটিদেশের কূশতা ও জঠবরের লোল বিলম্বিত ভাব 
ও গঠন স্থন্বর স্থচিত হয়। | 
১৮ 


শরীরের মধ্যভাগের 
সহিত ডমরুর ও সিংহের 
মধ্যভাগের তুলনা দেওয়া 
হইয়া থাকে। 


এবং দৃঢ়তা বুঝাইবার 
জগ্ কদ্ধ কবাটের সহিত 
পুরুষের বক্ষের তুলন। 
দেওয়া হয়, কিন্তু শরীরের 
'আকৃতি ও প্রতি উভষুই 
গোমুখ দিয়া যেমন 
স্থচারুরূপে বুঝানো যায় 
সেরূপ অন্য কিছু দিয়া 
নয়। 
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ঝ্ন্ব-_ গজতুণ্ডাকৃতিঃ ৷ বাহু করিকরাকৃতিঃ | গলস্বন্ধ আমাদের 
নিকট উপহামের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গজমুণ্ডের সহিত 
মানবন্বদ্ধের সৌসাদৃশ্ঠটা অস্বীকার করা চলে না। বাহু এবং 
বন্ধ শিল্পীরা শুগু-মমেত গজমুণ্ডের মতো করিয়। চিরদিন গড়িয়া 
আ(টসতেছেন। কবি কালিদাস মানবস্কদ্ধের উপমা বুযস্বন্ষের সহিত 
দিয়াছেন সত্য, কিন্তু গজনুণ্ড যে বুধঙ্কন্ধ অপেক্ষা আরুতি প্রক্কৃতিতে 
মানবন্ন্ধের দমতুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

করিশুণ্ডের সহিত বাহুর যে কেবল আকরৃতিগত সাদৃশ্য আছে তাহা 
নক, ছুয়েরই প্রকৃতিতে একটা মিল বেশ অনুভব করা যায়। পরঞ্চশীর্ষয সর্প 
এবং লতার সহিত কবিগণ যে বাহুর উপমা দেন তাহাতে বাহুর প্রকৃতি 
যে জড়াইয়া ধরা, বন্ধন করা, সেইটুকু মাত্র প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকের 

২০ 


বাহু ও তাহার উপমাদ্য়ের স্বধর্ম যে নির্ভরশীলতা তাহাই সুচনা করে, 
কিন্তু করীকরের মহিত তুলনা দিলে বাহুর প্ররৃতি আক্ষেপ বিক্ষেপ 
বে&টন বন্ধন ইত্যাদি ও সঙ্গে সঙ্গে বাছুর আকুতিটাও স্প্টরূপে প্রকাশ 
পায়। 


গ্রকোষ্ট__ বালকদলীকাগুম। কফোধী (কনুই) হইতে পাণিতলের 
নাবস্ পর্যন্ত ছোট কলাগাছের ন্যায় করিযা গঠন করিবে । ইহাতে 





প্রকোষ্ঠের স্গঠন এবং নিটোল অথচ সুদ ভাব দুয়েরই দিকে শিল্পীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। 





অন্গুলি-- শিীফলম্। শিম্‌ ও মটরম্টির সহিত অঙ্গুলির 
তুলনা কবিসমাজে আদর লাভ না! করিলেও অঞ্ষুলির গঠনের পক্ষে 
ঠাপার কলি অপেক্ষা শিশ্বীফল অধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। 
| ২২ 


উরু-_ কদলীকাগ্ম্‌। 
কলাগাছের ন্যায় উরু, 
কি স্ীমৃতি কি 
পুরুষমূতি উভয়েতেই 
শিল্পীরা প্রয়োগ 
করিয়। থাকেন। ইহা] 
ছাড়া করভোরু অর্থাং 
করীশিশুর  শুণ্ডের 
যায় উরু বহু দেবী- 
মৃতিতে দেখা যায়, 
কিন্ধু  উরুযুগলের 
দঢতা ও নিটোল 
গঠনের সাদৃশ্য কদলী- 
কাণ্ডেই সমধিক পরি- 
শুট । বানুদ্য করী- 
স্টণ্ডের মতো নানা 
দিকে কার্যবশে প্রক্ষিপ্র 
বিক্ষিপ্ত হয়, সেই 
কারণেই কদলীকাণ্ড 
অপেক্ষা কোমল ও 
দোছুল্যমান করীশুপ্ডের 
সহিত বাহুর তুলনা 
দেওয়া! আকৃতি প্রকৃতি উভয় হিসাবে সুসঙ্গত হয। উরুযুগল শরীরের সমস্ত 
তার বহন করে বলিয়াই তাহার আকুতি প্রতি উভয় দিকটাই বুঝাইতে 
২৩ 
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হইলে শু অপেক্ষা কঠিনতর যে ক্দলীকাণ্ড তাহারই উপমা স্থসঙ্গত। 





জান্গ-_ কর্কটাকৃতিঃ। কর্কটের পুষ্টের সহিত জান্ঘর অস্থিটিব 
তুলন! দেওয়া হয়। 





জজ্ঘা-_ মংস্যারৃতিঃ। আসন্নপ্রসব! বৃহৎ মতস্তের আরুতির সহিত 
মানবজজ্ঘার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। 
৪ 


ভি) বা 


কর ও পদ-_ করপল্লপবম্‌ পদপল্পবমূ। কমলের সহিত ও পল্লবের 
সহিত কর ও পদের 
আকুতি ও প্ররৃতি- 
গত সৌসাদৃশ্ঠ অজন্তা 
চিত্রাবলী তে ও 
ভারতীয় মৃতিগ্ুলিতে 
যেমন স্পষ্ট করিয়। 
দেখিতে পাই এমন 
আর কোনো দেশের 
কোনো মৃূটিতিতে 
নয়। 
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অতিভঙ্গ 


ভাব ও ভঙ্গি 


ভারতীয় মৃতিগ্ুলিতে সচরাচর চারি প্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দৃষ্ট হয়, 
যথা সমভঙ্গ ব| মমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ ৷ 

সমভ্ঙ্গ ব| সমপাদ। এইরূপ মৃতিতে শানস্থত্র দেহকে বাম ও 
দক্ষিণ দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া মৃতির শিরোদেশ হইতে নাভি, 
নাভি হইতে পাদমূল পর্যন্ত সরলভাবে লগ্বিত হয় অর্থাৎ মৃতিটি ছুই পায়ের 
উপরে মোজাভাবে দেহ ও মস্তক বামে বা! দক্ষিণে কিঞ্চিত্মাত্র না 
হেলাইয়! দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহে। বুদ্ধ, স্র্য এবং বিষুমৃতির 
অধিকাংশ সমভর্শ ঠামে সমপাদ স্ত্রনিপাতে গঠিত হয়। সমভঙ্গ 
মৃতিতে দেহের বাম 'ও দর্ষিণ উভয় পার্শের ভর্দি বা ভঙ্গ সমান রহে, 
কেবল হস্তের মুক্র! পৃথক হয়। 

আভন্গ। এইরূপ মৃতিতে মানসথত্র ব্রঙ্গরণধ, হইতে নাসার ও 
নাভির বাম কিন্বা দক্ষিণ পার বহিয়া! বাম কিন্বা দক্ষিণ পাদমূলে আসিয়া 
নিপতিত হয়, অর্থাৎ মৃতির উধ্বদেহ মৃতিরচপ়িতার বামে (মৃতির 
নিজের দক্ষিণে), কিন্বা মৃ্তিরচয়িতার দক্ষিণে (মৃতির নিজের বামে ), 
হেলিয়। রহে। বোধিসত্ব ও অধিকাংশ সাধুপুরুষগণেব মৃতি আভঙ্গ 
ঠামে গঠিত হইয়। থাকে । আভঙ্গ ঠামে মৃতির কটিদেশ মানমূত্র 
হইতে এক অংশ মাত্র বামে বা দক্ষিণে মরিয়া পড়ে। 

ব্রভঙ্গ । এইরূপ মৃতিতে মানস্থত্র বাম অথবা দক্ষিণ চক্ষৃতারকার 
মধ্যভাগ, বক্ষম্থলের মধ্যভাগ, নাভির বাম অথবা দক্ষিণ পার্্ স্পর্শ 
করিয়া পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মৃতিটি মুালদণ্ডের 
মতো! ব| অগ্রিশিখার মতে। পদতল হইতে কটিদেশ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণে 
(শিল্পীর বামে ), কটি হইতে ক পর্যন্ত নিজের বামে, এবং কণ্ঠ হইতে 
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শিরোদেশ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণে হেলিয়া দর্তায়মান বা উপবিষ্ট থাকে। 
এই ত্রিভঙ্গ ঠামে রচিত দেবীমৃতিগুলির মস্তক মৃতিব দক্ষিণে (শিল্পীর 
বামে) ও দেবমৃতিগুলির মস্তক নিজের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) 
হেলিয়! থাকে, অর্থাৎ দেবতা! দেবীর দিকে, দেবী দেবতার দিকে ঝুঁকিয়। 
রহেন। অতএব ত্রিভঙ্গ ঠামে পুরুষমূতিকে নিজের বামে (শিল্পীর 
দক্ষিণে ) ও স্মৃতিকে নিজের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) হেলাইয়া 
গঠন করা বিধেয়, যাহাতে স্বী ও পুরুষ দুইটি ত্রিভঙ্গ মৃতি পাশাপাশি 
রাখিলে বোধ হইবে যেন মুণালদণ্ডের উপরে প্রফুল্ল পদ্মের মতে। 
উভয়ের মুখ উভয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল 
যুগলমৃতির বা দেবদম্পতির গঠনরীতি। মৃতিতে অভিমান খেদ ইত্যাদি 
ভাব দেখাইতে হইলে পুরুষে নারী-্রিভঙ্গ এবং নারীতে পুরুষ-ত্রিভঙ্গ 
রচনা প্রয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের বিপরীত মুখে হেলিয়া 
রহিবে। বিষণ, সু্ধ প্রভৃতি যেসকল মৃতি ছুই পার্শ-দেবত| বা শক্তির 
সহিত গঠন করা হয়, তাহাতে সমভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ ছুই প্রকারের ভঙ্গ 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা সমভঙ্গ ঠামে 
কোনে। এক পার্শদেবতার দিকে কিঞ্িৎ-মাত্র না হেলিয়া একেবারে 
সোজাভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বহেন, আর তাহার ছুই পার্থে যে দুই 
দেবতা বা শক্তি--ধিনি দ্ষিণে আছেন তিনি, ঘিনি বামে আছেন 
তিনিও ত্রিভঙ্গ গামে উভয়েই প্রধান দেবতার দিকে নিজের নিজের মাথা 
হেলাইয় দণ্ডাবমান বা উপবিষ্ট থাকেন। ইহাতে ছুই পার্্মৃতি ছুই সম্পূর্ণ 
বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা করিতে হয়, যখা_ শিল্পীর বামে ও প্রবার্ন 
মৃতির দক্ষিণ পার্থে বিনি তাহার মন্তক শিল্পীর দ্গিণ দিকে ও নিজের 
বাম দিকে, এবং শিল্পীর দক্ষিণে ও প্রধান মৃতির বামে খিনি তাহার মন্তক 
শিল্পীর বাম দ্রিকে ও নিজের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া! রহে। ছুই 
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পার্শদেবতা এই ছুই বিপরীত ত্রিভক্দ গামে রচনা না৷ করিলে সম্পূর্ণ মৃতির 
সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্খবদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে 
বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন। ত্রিভঙ্গ মৃতিতে মধ্যস্থত্র বা 
মানস্থত্র হইতে মস্তক এক অংশ ও কটিদেশ এক অংশ বামে বা দক্ষিণে 
সরিয়া পড়ে। 
অতিভুঙ্গ। এইরূপ মৃতিতে ত্রিভঙ্গ ভর্দিই অধিকতর বস্কিমত। 
দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মৃত্তির কটিদেশ 
হইতে উ্বদেহ কিন্বা কটি হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ বামে দক্ষিণে 
পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হঘ। অতিভঙ্গ ঠাম খিবতাগুব, 
দেবাস্থরযুদ্ধ প্রভৃতি মৃতিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূতিতে 
গতিবেগ নর্তনশক্তিপ্রযোগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গ ঠামে 
গঠন করা! বিধেয়। 
শুক্রনীতিসার বৃহৎসংহিতা৷ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মৃতির মান পরিমাণ 
আকুতি প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া! দেওয়া আছে। মৃতিনির্মাণ সম্বন্ধ 
শিল্পচার্গণের কয়েকটি উপদেশ প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত কর! গেল, যথা 
সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণম্‌ স্থৃতম্‌। 
মৃতি ও প্রতিমার যে-সকল লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি দেওয়া! হইল 
তাহ! যে-সকল প্রতিমার সহিত শিল্পীর পূজকের্‌ বা প্রতিষ্ঠাতার সেব্য 
ও সেবক, প্রভ্‌ ও দাস, অচিত ও অর্চক সন্বন্ধ কেবল তাহাদের জন্যই 
নির্দিষ্ট এবং কেবল মেইরূপ মৃতিই যথাশাস্্ সর্বলক্ষণসম্পন্ন করিয়া গঠন 
করিতে হয়। অন্য-সকল মৃতি, যাহার পূজা কেহ করিবে না, তাহাদের 
শিল্পী যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পারে। 
লেখ্যা লেপ্য৷ সৈকতী চ মুশ্নয়ী পৈষ্টিকী তথা 
এতেষাং লক্ষণাভাবে ন কৈশ্চিদ্দোষ ঈরিতঃ ॥ 
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কিন্ত, চিত্র এবং আল্পনা, বালি মাটি ও পিটুলি দ্বার! রচিত মৃতি বা 
প্রতিমা, লক্ষণহীন হইলেও দোষের হয় না; অর্থাৎ, এগুলি যথাশাস্ত 
গঠন করিতেও পার, নাও করিতে পার। কারণ এই-সকল প্রতিমা 
্ষণকালের জন্য নিমিত হয় এবং নদীতে সেগুলিকে বিসর্জন দেওয়া 
হইয়া থাকে। এইপ্রকার মৃত্তি সাধারণতঃ স্ত্বীলোকেরা নিজের হাতে 
রটনা করিয়া থাকেন__ পূজা আমোদ-গ্রমোদ অথবা সময়ে নময়ে 
শিশুসন্তানগণের ক্রীড়ার জন্য। স্থৃতরাং সেগুলি যে যথাশান্ সর্বলক্ষণঘুক্ত 
হইয়া গঠিত হইবে না, তাহা ধরা কথা । এইজন্য চিত্র আলিম্পন ইত্যাদি 
-রচনাতে রচয়িতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! শান্কারগণ স্বীকার করেন। 
তিষ্ঠতীং সবখোপবিষ্টাং বা স্বাসনে বাহ্‌নস্থিতাম্‌ 
প্রতিমামিষ্টদেবস্য কারয়েদ্‌ যুক্তলক্ষণাম্‌। 
হীনশ্শ্রনিমেষাং চ সদ। যোড়শবাষিকীম্‌ 
দিব্যাভরণবস্থাঢ্যাৎ দিব্যবর্ণক্রিয়াং সদ 
বস্বৈরাপাদগুঢাং চ দিব্যালগ্কারভূষিতাম্‌॥ 
নিজ নিজ আসনে দণ্ডায়মান অথবা স্থখে উপবিষ্ট কিন্বা বাহনাদিব 
উপরে স্থিত, শশ্রহীন, নিনিমেয দৃষ্টি, সদ! যোড়শবর্ষবয়ন্ত, দিব্য আভরণ ও 
বস্ধ -পরিহিত, দিব্যবর্ণ দিব্যকাধরত অর্থাৎ বরাভয় ইত্যাদি -দানর্ত 
এবং কটিদেশ হইতে পাদমূল পথন্ত বস্থীচ্ছাদিত ও নৃপুর মেখলা ইত্যাদি 
-ভঁষিত করিষা! ইঞ্টদেবমূতি গঠন কর! বিধেয়। 
কণা দুভিক্ষদা নিত্যং স্ুলা রোগপ্রদা সদা । 
গৃঢমন্ধ্স্থিধমনী সবদা সৌখ্যবর্ধিনী । 
প্রতিমার হস্তপদাদি কুশ করিয়া গঠন করিলে দৃভিক্ষ আনয়ন করে, 
অতি স্থুল করিয়। গঠন করিলে রোগ আনয়ন করে এবং অপ্রকাশিত" 


তো পিসি 


অস্থি শিরা সঠাম-হস্তপদাদি-যুক্ত মৃতি স্থখ সৌভাগ্য আনয়ন করে। 


৩০ 


মুখানাং ঘত্র বাহুল্যং তত্র পক্ত্যো |নবেশনম্‌। 
তৎ পৃথক্‌ গ্রীবামুকুটং স্থমুখং সাঞ্গিকর্ণযুক্‌। 
যেমৃতিতে তিন বা ততোধিক মুখ রচনা করিতে হয় তাহাতে 
মুণ্ডগুলি এক শ্রেণীর উপরে আর-এক শ্রেণী করিয়া সাজাইয়! সকল 
মুখেরই পৃথক গ্রীবা কর্ণ নাসা চক্ষু ইত্যাদি দিয়া গঠন কর বিধেয়। যথা, 
পঞ্চমুখ মুতিতে সারি সারি পাঁচটি মুখ এক শ্রেণীতে ন। সাজাইয়। 
চারি দিকে চার ও উপরে এক-__ফড় মুখ মৃতিতে প্রথম থাকে চার, দ্বিতীয় 
থাকে দুই__ দশমুখ মৃতিতে প্রথম চার, তছুপরি তিন, তদুপরি ছুই ও 
সর্বোপরি এক-__ এইবপভাবে সাজাইতে হইবে এবং সকল মুগ্ডগুলির 
পৃথক পৃথক 'গ্রীবা মুকুট চক্ষু কর্ণাদি থাকিবে । 
ভুজানাং যত্র বাহুল্যং ন তত্র স্কন্কভেদনম্‌। 
মৃতিতে চার বা ততোধিক বানু রচনা করিবার সময় এক এক 
বাহুর এক এক ক্গন্ধ দিতে হইবে না, কিন্তু একই প্বন্ধ হইতে বাহুগুলি 
মঘুরপিচ্ছের মতো! ছত্রাকাবে রচনা করিতে হইবে। 
কচিৎ বালসদৃশৎ সদৈব তরুণ বপুঃ 
ূর্তানাৎ কল্পয়েচ্ছিন্সী ন বৃদ্ধদূশং কষচিৎ ॥ 
ইষ্টদেবতার মৃতি সর্বদা তরুণবয়ঙ্ের ন্যায়, কখনো কখনো বালকের 
স্বায করিযাও গঠন করিবে, কিন্তু কদাচিৎ বৃদ্ধের হ্যা করিযা গঠন 
করবে না। 


চিন্রপরিচয় 


সমভঙ্গ । বিষণ 
ব্রোঞ্জ । সাহেবগঞ্জ : রংপুর 
ইপ্ডিযান মিউজিয়ম । কলিক।তা' 


আভগ্গ | স্ন্দরমূত্তি স্বামী 
ব্রোঞ্জ । সিংহল 
কলঙ্গে! মিউজিয়ম 


ভ্রিভঙ্গ" । অশোকদোহদ 
প্রস্তর 1 উড়িষ্য। 
লগুনেব িকোবিয়। ও আালবাট মিউজিষম্*এ 
লক্ষিত চ্াচ-ট।[ল।ই হইতে 


অত্তিভর্গশ । ত্রেলোক্যবিজষ 
ব্রোপ্ড । যোগ্যকর্ত। : যবদ্বীপ 
জাকর্ত। মিউটিয়ম 


৩ পৃষ্ঠা ব উল্লেখ-মতো। “শান্্রসম্মত মাপজোখ ঠিক রাখিয়া; 
ব্রিভঙ্গ মুত্র একটি ছক ২৬ পৃষ্ঠ।ষ মুদ্রিত আছে । 


